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সূরা আল মােয়দা; আয়াত ১১৮-১২০

-সূরা মােয়দার ১১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

بْهُمْ فَإِنهُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ تغَْفِرْ لَهُمْ فَإِنكَ أنَْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمُ إنِْ تعَُذ

হযরত  ঈসা  (আ.)  বলেলন,  েহ  আল্লাহ  )  যিদ  আপিন  তােদরেক  শাস্িত  েদন,  তেব  তারা  েতা  আপনারই  দাস  এবং  যিদ  আপিন)"
(তােদরেক ক্ষমা কেরন, তেব আপিনই পরাক্রান্ত, মহািবজ্ঞ।" (৫:১১৮

গত পর্েব বলা হেয়েছ েয, হযরত ঈসা (আ.)-েক যারা আল্লাহর সমতুল্য মেন কের েকয়ামেতর িদন িতিনই তােদর সম্পর্েক
অসন্েতাষ প্রকাশ করেবন এবং তােদরেক স্পষ্ট ভাষায় জািনেয় িদেবন েয তারা েয িবশ্বাস লালন কেরেছ তা িছল সকল

পয়গম্বরেদর প্রচািরত ঐিশ ধর্েমর িবপিরত।

এই  আয়ােত  বলা  হচ্েছ,  েকয়ামেতর  িদন  হযরত  ঈসা  (আ.)  তাঁর  অনুসারীেদর  জন্েয  ক্ষমার  আর্িজ  জািনেয়  বলেবন,  েহ
আল্লাহ আপিন যিদ তােদরেক শাস্িত েদন-তারা অবশ্য শাস্িত পাওয়ার েযাগ্য এবং আপনারও তা েদয়ার অিধকার রেয়েছ,
িকন্তু আপিন যিদ তােদর অপরাধগুেলা উেপক্ষা কের ক্ষমা কের েদন তাহেল তা হেব আপনার অসীম দয়া ও অনুগ্রেহর সােথ

সামঞ্জস্যশীল।

উম্মেতর প্রিত ভােলাবাসা ও আন্তিরক সম্পর্েকর কারেণ পয়গম্বররা তােদর জন্য আল্লাহর কােছ সুপািরশ বা শাফাআত
কের থােক। তেব তােদর জন্যই শাফাআত করা হয় যারা এর জন্য উপযুক্ত।

েযমন-  েকান  ছাত্র  যিদ  িনয়িমত  েলখাপড়া  করার  পর  েকান  কারেণ  পাস  নাম্বার  েপেত  ব্যর্থ  হয়,  েসক্েষত্ের  তার
েযাগ্যতা  ও  পড়ােশানায়  িনষ্ঠার  িবষয়িট  িবেবচনা  কের  িশক্ষক  তােক  পাস  নাম্বার  িদেত  পােরন।  েতমিন  একজন
ঈমানদার মানুষ যখন অেনক েনক কােজর পাশাপািশ দু'একিট গুনাহ কের েফেল তখন েস ক্েষত্ের অিল-আউিলয়া, িবেশষকের

পয়গম্বরেদর শাফায়াত বা সুপািরেশ তার মুক্িত িমলেত পাের।

সর্বেশষ  নবী  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)ও  তাঁর  উম্মােতর  জন্য  েদায়া  করেতন,  হাদীস  শরীেফ  বর্িণত  হেয়েছ,  আল্লাহর
রাসূল (সা.) যখনই এই আয়াতিট েতলাওয়াত করেতন, তখনই দু হাত উপেরর িদেক উিঠেয় গুনাহগার উম্মেতর মুক্িতর জন্য

ফিরয়াদ জানােতন।

-এই আয়ােতর কেয়কিট িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ

এক. শাস্িত েদয়া, ক্ষমা করা এবং পুরস্কৃত করার এখিতয়ার একমাত্র আল্লাহর। কােজই আমরা কাউেক জাহান্নামী বলেত
পাির না বা গুনাহগার সাব্যস্ত করেত পাির না। কারণ বহু মানুষ জীবেনর েশষ প্রান্েত এেস তাওবা কের সুপেথ িফের



আসেত পাের এবং েবেহশেত েযেত পাের।

দুই.  আল্লাহ  তা'লা  অেহতুক  কাউেক  স্বর্গ  বা  নরেক  িনক্েষপ  কেরন  না,  িতিন  তা  কেরন  িনেজর  প্রজ্ঞা  ও  েহকমত
অনুসাের।

িতন. নবী-রাসূলরা শাফায়াত করার অিধকার রােখন, তেব শুধু তােদর জন্যই যারা শাফায়াত লােভর েযাগ্য।

-এ সূরার ১১৯ নম্বর আয়ােত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বেলেছন

ادِقِنَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَناتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الأْنَْهَارُ خَالدِِنَ فِهَا أبََدًا رضَِيَ اللهُ عَنْهُمْ وْمُ يَنْفَعُ الصَ هُ هَذَاقَالَ الل
وَرضَُوا عَنْهُ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ  (হযরত  ঈসার  জবােব)  বলেলনঃ  আজেকর  িদেন  সত্যবাদীেদর  সত্যবািদতা  তােদর  উপকাের  আসেব।  তােদর  জন্েয"
উদ্যান রেয়েছ, যার তলেদেশ িনর্ঝিরনী প্রবািহত হেব; তারা তােতই িচরকাল থাকেব। আল্লাহ তােদর প্রিত সন্তুষ্ট।

(এিটই মহান সফলতা।" (৫:১১৯

সত্য ও সততাই েকবল মাত্র েকয়ামেতর িদন কােজ আসেব। সত্যবািদতা ও সততার কারেণই মানুষ জাহান্নােমর আগুন েথেক
মুক্িত েপেত পাের এবং আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর মাধ্যেম দুিনয়া ও আেখরােতর কািময়াবী হািসল করেত পাের।

এই  আয়ােত  ঈমান  ও  সৎকর্েমর  স্থেল  সত্যতার  কথা  বলা  হেয়েছ,  পিবত্র  েকারআেনর  অন্যত্র  সত্যতােক  মুক্িত  ও
েসৗভাগ্েযর  শর্ত  িহেসেব  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  এখােন  সত্যতা  বলেত  ঈমান  ও  কর্েমর  ক্েষত্ের  খাঁিট  বা  িনখাদ
হওয়ােক বুঝােনা হেয়েছ। অর্থাৎ ঈমান শুধু মুেখ বলা নয়, বরং তা মেনর গভীের গ্রিথত হওয়া, েতমিন সৎকর্মও হেত হেব
সম্পূর্ণ খাঁিট মেন,  এক্েষত্ের েলাক েদখােনা বা মানুেষর প্রশংসা পাওয়ার উদ্েদশ্েয হেল হেব না। কােজই এই
আয়ােত  আল্লাহর  সন্তুষ্িটর  প্রসঙ্গিট  উল্েলখ  করা  হেয়েছ।  মানুষ  যা  করেব  তার  একমাত্র  উদ্েদশ্য  হেত  হেব
আল্লাহর সন্তুষ্িট। কারণ আল্লাহেক সন্তুষ্ট করা সম্ভব হেল িতিনও আমােদর প্রিত সন্তুষ্ট হেবন। আর প্রত্েযক

মানুেষর কামনাই হচ্েছ আল্লাহেক সন্তুষ্ট করা।

-এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িবষয় হচ্েছ

ঈমানদারেদরেক  যিদ  তােদর  সত্যবািদতার  কারেণ  দুিনয়ােত  িনগ্রেহর  িশকার  হেত  হয়  তাহেল  এই  সততা  বা  সত্য  পেথ
অিবচল থাকাটা আেখরােত তােদর জন্য সাফল্েযর চািবকািঠেত পিরণত হেব।

-এ সূরার সর্বেশষ আয়াত অর্থাৎ ১২০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا فِهِن وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِرٌ هِ مُلْكُ السِلل

আকাশ ও ভূমণ্ডেল এবং তােদর মধ্েয যা িকছু আেছ তার সার্বেভৗমত্ব আল্লাহরই এবং িতিন সর্ব িবষেয় শক্িতমান।""
((৫:১২০



সূরা মােয়দার সর্বেশষ এই আয়ােত িবশ্ব জগেতর িবশালতা এবং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রিত মানুেষর দৃষ্িট
আকর্ষণ কের বলা হেয়েছ, কােরা এটা মেন করার উপায় েনই েয আল্লাহর কর্তৃত্েবর বাইের যাওয়া বা আল্লাহর ইচ্ছার
ব্যিতক্রম িকছু করা সম্ভব। েকউ যিদ এই পার্িথব জগতেকই প্রাধান্য েদয় তাহেল তার জানা দরকার েয এই ক্ষুদ্র ও

নশ্বর জগেতর মািলক একমাত্র আল্লাহ। তাঁরই আনুগত্য করা উিচত।


